
েয ব্যক্িত আমােক স্বপ্েন েদখল, েস আমােক জাগ্রত অবস্থায়
েদখেব অথবা েস েযন আমােক জাগ্রত অবস্থায় েদখল। েকননা,

শয়তান আমার রূপ ধারণ করেত পাের না।

আবূ হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক মারফূ‘ হাদীস বর্িণত: “েয ব্যক্িত আমােক
স্বপ্েন েদখল, েস আমােক জাগ্রত অবস্থায় েদখেব অথবা েস েযন আমােক জাগ্রত অবস্থায়

েদখল। েকননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করেত পাের না।”
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন। - মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

আিলমগণ  হাদীেসর  অর্থ  বর্ণনা  করেত  িগেয়  একািধক  দৃষ্িটভঙ্িগ  তুেল  ধেরেছন।  এক:  হাদীসিটর
উদ্েদশ্য তার যুেগর েলাক। তার অর্থ হচ্েছ, েয ব্যক্িত তােক স্বপ্েন েদেখেছ অথচ েস িহজরত
কেরিন,  আল্লাহ  তােক  িহজরত  করা  এবং  জাগ্রত  অবস্থায়  স্বচক্েষ  রাসলেক  েদখার  সুেযাগ  দান
করেবন।  দুই.  েয  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লামেক  স্বপ্েন  েদখেব,  িতিন  বাস্তেবই
নবীেক  েদেখেছন।  অর্থাৎ  রুেহর  জগেত,  আর  তার  স্বপ্ন  সত্য,  তেব  শর্ত  হেলা,  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক তার প্রিসদ্ধ গুেণ েদখেত হেব। িতন.  আিখরােতর জীবেন
েস এ স্বপ্েনর বাস্তবায়ন জাগ্রত অবস্থায় েদখেত পােব; এটা এক িবেশষ েদখা, যার অর্থ হচ্েছ
তার ৈনকট্য ও তার সুপািরশ লাভ করা ইত্যািদ। তার কথা “অথবা েস েযন আমােক জাগ্রত অবস্থায়
েদখল।” এিট সহীহ মুসিলেমর বর্ণনা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম:
“েস  আমােক  জাগ্রত  অবস্থায়  েদখেব”  বেলেছন,  নািক  “েস  েযন  আমােক  জাগ্রত  অবস্থায়  েদখল”
বেলেছন।  এ  সন্েদহযুক্ত  শব্েদ  মুসিলম  বর্ণনা  কেরেছন।  তার  অর্থ  হচ্েছ,  েয  নবী
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লামেক  তার  প্রকৃত  রূেপ  স্বপ্েন  েদখল,  েস  েযন  তােক  জাগ্রত
অবস্থায় েদখল। এিট সহীহ বুখারী ও মুসিলেম বর্িণত হাদীেসর মত: “েয আমােক স্বপ্েন েদখল েস
আমােকই  েদখল”।  সহীহ  বুখারী  ও  মুসিলেমর  অপর  বর্ণনায়  এেসেছ,  “েয  আমােক  স্বপ্েন  েদখল,  েস
সত্য েদখল।” আর তার বাণী: “শয়তান আমার রূপ ধারণ করেত পাের না।” অপর শব্েদ এেসেছ, “েয আমােক
ঘুেমর মধ্েয েদখল, েস আমােকই েদখল, কারণ,  শয়তােনর জন্য আমার আকৃিত ধারণ করা সমীচীন নয়।”
অর্থাৎ  শয়তােনর  পক্েষ  সম্ভব  নয়  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  আসল  আকৃিত  ধারণ
করা।  অন্যথায়  শয়তান  এেস  বলেত  পাের,  েসই  আল্লাহর  রাসূল,  তখন  েস  এমন  আকৃিতেত  হেব  েযটা
আল্লাহর রাসূেলর আকৃিত নয়  এবং  স্বপ্েনর এই  সত্ত্বাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম নয়। সুতরাং যিদ েকােনা ব্যক্িত কাউেক েদেখ তারপর তার অন্তের উদয় হয় েয িতিনই
নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম,  তাহেল  েস  তার  েদখা  গুণ  অনসন্ধান  করেব,  েসটা  নবী
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  সােথ  িমেল  িকনা?  যিদ  িমেল  যায়  তাহেল  েস  নবী
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লামেক  েদেখেছ।  আর  যিদ  না  িমেল  তাহেল  েস  নবী  সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  েদেখিন।  বরং  এটা  শয়তােনর  পক্ষ  েথেক  িনচক  ধারণা  যা  একজন  ঘুমন্ত
ব্যক্িতর  অন্তের  শয়তান  উদ্েরক  কেরেছ  েয,  েসই  আল্লাহর  রাসূল,  অথচ  েস  আল্লাহর  রাসূল  নয়।
ইমাম আহমদ ও ইমাম িতরিমযী তার শামােয়ল গ্রন্েথ ইয়াযীদ আল ফারসী েথেক বর্ণনা কেরন, িতিন
বেলন,  আিম  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়সাল্লামেক  স্বপ্েন  েদেখিছ।  আিম  ইবন
আব্বাসেক বললাম, আিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়সাল্লামেক স্বপ্েন েদেখিছ। ইবন
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আব্বাস বলেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেতন, শয়তান আমার সাদৃশ্য
গ্রহণ করেত পাের না। েয আমােক স্বপ্েন েদেখেছ, েস আমােকই েদেখেছ। তুিম েয েলাকিটেক েদেখছ
তার বর্ণনা িদেত পারেব? আিম বললাম: হ্যাঁ, যখন েস তােক বর্ণনা িদল, তখন ইবন আব্বাস বলেলন,
যিদ  তুিম  তােক  জাগ্রত  অবস্থায়  েদখেত  তাহেল  এর  েচেয়  েবিশ  িকছু  বলেত  পারেত  না।  আলবানী
হাদীসিটেক মুখতাসারুশ শামােয়েল হাসান বেলেছন। (পৃ: ২০৮) (হাদীস নং ৩৪৭) অর্থাৎ যিদ তুিম
জাগ্রত অবস্থায় তােক েদখেত, তাহেল েয িবেশষণ বেলছ, তার েচেয় েবিশ বলেত পারেত না। এ েথেক
বুঝা যায়, েস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক সত্িযই েদেখেছ।
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